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ভহতুক কৌতুক 


জজ বাবা: এক্টা প্লেন খারাপ হয়ে গিয়ে 


করলে মারব 
ছেলে : আমি কথা রাখিনি, তুমিও কথা 
রেখ না। 


জ ট্লিফোন বেজে উঠল ঘরে । 
কুকুরটা ছাড়া ঘরে কেউ নেই। বাধ্য 
হয়ে সে-ই এগিয়ে গিয়ে রিসিভার 
ইেউ। 

বর্ণবাদ বন্ধ করুন । কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, বাদামি সবাই সমান । কাউকে, আলাদা চোখে হ্যালো, কে বলছেন? 

দেখবেন না। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি সাড়া জাগানো বিজ্ঞাপন এটি । ঘেউ 


এত টাইট যে মনে হচ্ছে, আমি দ বন্ধ 
হয়ে মারা যাব। 

মা: শার্টের হাতা দিয়ে মাথা বের করার 
চেষ্টা করলে তো ও রকমই মনে হবে। 


আবু 
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ওহ নো! 


সরকার জানুয়ারি মাসের শুরুতেই বই দিয়ে দিয়েছে; এসবের 

কোনো মানে হয়? আরে সময় কি চলে ঝাচ্ছে নাকি? আরও তো 

উস আহে সিন ভাগে না 
বুইটই দিয়ে 


অথচ এতে দেশের চলচ্ত্রশিল্প যে কত বড় 
ক্ষতির মুখে পড়বে, তা কি সরকার একবারও 


বছরের শুরুতেই মতো জিনিস পেয়েছি, 
মাসগ্ুলো যে কত ভালো যাবে, তা না বললেও চলবে! 


ওপরের লেখাটি একজন ফাকিবাজ ছাত্রের মনের অতল, 


হাতে বই তুলে দেওয়ায় যাননীয শিক্ষামন্ত্রীকে রূস+আলোর 
পক্ষ ৮:১৫ সংশ্ানী লাল সালাম (রেড খিটিংস)! 


7150198)র পাতায় না কি মিললো প্রমাণ, 
াঃঞা-রা সব 401-এর সমান। 


দাসীর মতোন পরের বাসন মাজুলো না আর, 
পরের ছেলের মন ভোলাতে সাজুলো না আর, 
চ1৩৪+-০০1০৫-এর সিক্ধ্‌ মোজায় 

হাল্কা তাদের দিল্‌কে বোঝায়, 

পল্‌কা জুতোয় ইঞ্চিতিনেক 115৫. কি বাহার! 
মরদগ্ডলোর সঙ্গেতে গরমিল কি বা আর? 


70117045৩-এর জান্লা ধরে তারা, 
মার্কেটেতে হাফিযে ছুটে, ঘাম 

মর্জি মাফিক করলো 91০0118 কাম চুটিয়ে, 
কিন্লো বেবাক্‌ কাচ-পেয়ালা। 

রঙিন পুতুল, পুঁতির মালা, 


পাখির পালক, শ্যালের লেজ আর ফুলের আরক, 
্ত্ীপুরুষে রৈল না আর চুলের ফারক। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পথম জালোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। ৪4101] : 16)00007-010-100 


মেয়েটি, 

একজন ট্যাক্স 'বদ্শটা বলল আর 
পরস্পরের বক্তব্যে বাধা মেয়েটা বিশ্বাস করল? 
দিতে গল্প হায়, ঈশ্বর! নাহ্‌! এ আমি 
করছিলেন। গল্পের হতে দেব না। আমি 
বিষয়বন্ত ভয়ংকর হলেও সবাইকে কূলে দেব। সবাই 
মনোহর। নুক, ভাস্কিন এ' 
মাঝরাতে বাড়ির কর্তা , চগলখোর | 


দেখতে। রান্নাঘরের মেঝে গেলেন আখিনোভ। 
থেকে ছাদ পর্যন্ত বুনোহাস, বললেন, 'হয়েছে কি, আমি 
পাতিহাস আর অন্যান্য ডিনারটা দেখতে 
] 
৮৪ 


] 
1 
] 


আবেগময় চুমুর শব্দ | 
মার্কা, তুমি কাকে চুমু খাচ্ছ 
গো? ও! সের্গেই 


দেখার আনন্দে । , অফিসার । “আরে ওই 
'আাটে গন্প' বলে দাত হতভাগা ভাক্কিন!' বলেই 
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কলম্বাস যদি বিবাহিত হতেন 


কখনোই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না, কারণ, 
অভিযানে যাওয়ার আগে তাকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হতো-_ 


র্‌ ফিরে 
আচ্ছা? আচ্ছা বূলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? 
তুমি আমাকে ঠেকাচ্ছ না...কেন?, 
আমি বুঝতে পারছি না, এই আবিষ্কারটা আসলে 
কিসের আবিষ্কার ৷ 
তুমি সব সময় এ রকম করো। 
গতবারও তুমি একই কাজ করেছিলে । 
এখন থেকে তুমি এ ধরনের ছন্মছাড়া কাজ করতেই 


থাকবো? 
আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এখনো এমন কী 
আছে যে আবিষ্কার করা হয়নি? বসা অবলঘনে 
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কাটাপ্রান্তি সম্পর্কে 

জর শাহবাগে ফুলের মাকেট থাকলেও শুধু শাহবাগ কেন, দেশের কোথাও 
পাত সনি রর বা কয নিভিন জনা নট 
দোকানও 

এ. বিলে বানিজ্িকভাবে ফুলের চাম করা হলেও এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে 
কাটার চাষ শুরু হয়নি। আসলে আগে কেউ এ ধরনের ঘোষণা দেয়নি তো। 

জজ কীটাবন নামটা শুনলে মনে হতেই পারে, ওখানে কাটা আছে। আসলে সব 
বোগাসু! খোজ নিলে দেখবেন, ওখানেও ফুলের দোকানই। 

অতএব কীটা যে দেবেন, এত কীটা পাবেন কোথায়, ভেবে নিন। 


কাটা ভাবিয়া করিও কাজ, করিস ভাবিও না। 
* 55৮52 
ত গে ভ ভাবূন্‌। কোন কোন দিক নিয়ে ভাবতে হবে, 
তা-ই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার 


একমত প্রকাশ করা হয়ে যায়কি আপনারা কতটা সেকেলে 
আহার 
শর কাঁটা দিয় প্রথম কথা বলেছে সরকারি দলই। মাছের কাটা. বিইলাগ 7 


ত) 
্ 


কিংবা ফুলের কাটা না হয়ে হোক সেটা ঘড়ির কাটা। নর দল দেশকে ডিজিটাল করার চেষ্টা করছে আর. 
শে সটান োছানোকে ইট রি সদ আপনারা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন আদিম যুগে । এই ইস্যু 
পৌনে । সঙ্গে সুরকার হিসেবে ধরে প্রধানমন্ত্রী যদি একটা জ্বালাময়ী বন্তৃতা দিয়েই 
মিলিয়েছে বিরোধী ফেলেন? 
শ্র এখন বিরোধী দলও যদি কাটা নিয়েই কথা বলে, তাহলে শ্র যদি সরাসরি বলেই ফেলেন, দেশ ডিজিটালের দিকে 
সরকারি দলের সঙ্গে একটা জায়গায় একসত প্রকাশ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনারা সেই পথে কাটা বিছিয়ে 
গেল না? দিয়েছেন বলে এই কাটার ভয়ে দেশ আর এগোতে পারছে 
কোনো বিষয়ে যদি একমতই প্রকাশ করে ফেলা ১না! 
হলো, তাহলে বিরোধী দল হওয়ার সার্থকতা থাকল কাটা বিছানোর মতো সেকেলে বিষয়আশয় নিয়ে চিন্তা 


কোথায়! করার কারণে আপনাদের ক্ষেত্রে “মেয়াদোত্তীর্ণ 
বিশেষণটা যোগ হয়ে যায় কি না ভেবে দেখুন। 


পথটুকু হেটে যাওয়ার? 

শর তার তো গাড়ি আছেই। গাড়ির টায়ার এতই শক্ত যে, 
উল্টো কীটারই ক্ষতি হবে । এমনও হতে পারে, তিনি, 
(রোলার দিয়ে পুরো রাস্তা এক দফা পিষেও নি পারেন। 

শর কিছুতেই কিছু না হলে প্রয়োজনবোধে লোকাল বিমান দিয়ে 

মনে করে ফেলে। ১ একেবারে গিয়ে বাড়ির ছালে নামবেন । 

অতএব যাদের বিছানো কীটায় তারা পায়ে ব্যথা অতএব তিনি জান্বেনই না যে কাটা বিছানো 

পেয়েছিল কিংবা জুতো ফুটো হয়েছিল, তাদের, হয়েছিল। পরের দিন টিভি বা পত্রপত্রিকা মারফত 

কপালে ভোট জুটবে কি না ভেবে নেওয়া জরুরি ৷ জানবেন হয়তো । 


ধারে-কাছে নাও যেতে পারে। 
জর 'কাটার আঘাত্‌_দাও গো যারে, তারে ফুলের আঘাত সয় না।' বিরোধী, 
দলের ওপর এই গানের মতো করে সব অপবাদ পড়ে ঘায় কিনা, গভীর 


কর্মীরা যদি এই গান গেয়ে কাটা বিছানোকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, তাহলে 


কিছু করার নেই 
আগেকার দিনে কীটা নিয়ে যেমন কবিতা লেখা হয়েছে, এখন 
থেকে সেই তালিকায় আরও দু-চারটা কবিতা যোগ হয়ে যায় কি 
না খেয়াল না রেখে উপায় নেই । তাহলে আজীবন খোচা মারা 
অব্যাহত থাকবে। 
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নকল ডিম হইতে সাবধান! 


ছবিতে টিক চিহ্ দেওয়া ডিমটি 
কিন্তু কোনো মুরণি বা হাসের 
কাজ নয়। তাহলে হয়তো 
জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এই 
ডিম কি কোনো মোরগ 
পেড়েছে? না, আসলে তা নয়। 
ডিমটি চীনের একজন মানুষ 
পেড়েছে (বোনিয়েছে)। আসলে 
ডিমটি নকল ডিম। 


নকল ডিম তৈরি করতে যেসব 
রাসায়নিক দ্বব্য প্রয়োজন হবে সেগুলো 
হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট, রেজিন, 
গ্যালেটিন, স্টার্চ, আযালাম এবং অন্যান্য 
রাসায়নিক দ্রব্য পাশের ছবিটি দেখুন-_ 


প্রথমে রাসায়নিক দৃব্যগুলো একসঙ্গে মেশানো হয়। 
এরপর গোলাবণর ছাচের মাধ্যাযে 

বানানো হয়। এরপর রঞ্জক ্ 
কুসুমের রং প্রদান কনা হয়। 


অংশের 
আকৃতি লাভ করে। 


এবার আনুন ডিমটি অমলেট করা চুন 
যাক। দেখুন, একদম আসল 
অমলেট। স্বাদও মাঝেমুখো 
আসলের_থেকে ভালো হয়। কিনতু 
ফুড পয়জনিৎয়ের কথা ভুলে 'গেলে 


লবে না 
আর দাম! সেটা তো অবশ্যই 
কম। এর উৎপাদ্ন খরচ ডিম 
হিতে নর 


৬. 
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গানের আ্যাল্বাম নিয়ে নানা ধরনের কথাই হয়। 
সেসব চিত্রায়িত করে দেখলে কেমন হয়? 
দেখেছেন ইকবাল খন্দকার 
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৬১৯৯ 


পাশে/আপনার দুঃনময়ই আমাদের সুসময় 


ঃ 


ব্যাংকের শাখা স্থাপনের বিজ্ঞাপনে নতুনত্ব 


ব্যাংকের নতুন শাখা উদ্বোধন হলে ব্যাংক সেই এলাকার এতিহ্য-সংস্কৃতির চিত্র দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু ওই সব 
এলাকার আসল চিত্রগুলো কখনো তুলে ধরা হয় না। বি.স.-এর চাপে সেসব চিত্র তুলে ধরেছেন আদনান মুকিত 


একটি উতিহ্যবাহী ব্যাংক 


& ইস ই্টাাপনাল ব্যাংকের এরারপো্ট রোড শাখার আজ অভ উদ্দোধন 
কাস্টমস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাং 


একটি ব্যতিক্রনী ব্যাংক 
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সলগালো ১ নি ১০ ১৯ শর ২১০ রক 


ও পরিশ্রমী হন, তবে স্বপ্নময় এ পেশার মাধ্যমে 
তে পারেন একজন সফল মানুষ । সিদ্ধান্ত নিন আজই । 


নতুন যারা সংবাদ পড়ছে কিংবা উপস্থাপনা করছে তাদের ৯০%ই 4005/২1.00॥। এর 9600917. অনেকেই রিপোর্টার হিসেবেও বেশ 
সফল। প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনিও হয়ে যান আগামীর স্টার প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকছেন-কাণসার মাহমুদ, আশরাফুল আলম (খা), 
শাজাহান খন্দকার (87৬), সামা আরা (1), খায়রুল বাণার (0181119|1), আফসানা (খা ৬), বি. সায়েম সহ আরও অনেকে! 
জব ওওান ডাকা-এর মদ উগ্থগনা কোটি এমনতার সাজানা হয়ছে যে, এ কোট করনে আর ঢেিও কির কেটি 
অলাদাভার বরাত হব না ভার মনে টু ই গান 10911.00া। থরে বোম করে অনবেই এন দনাধধনা | ভু অর 
[দের বোনে আদু এবংকা বুনজবা গান মীবম-এর এরগ্টদর সথ। হয় টন ্যা্পাদর মীর টক অবদ্যা টাউন 


যে কোন তথ্য, মতামত ও ভর্তির জন্যে ১৯১২ 8144460, 8142280, 01726692001-2 


রদ যৌলা (সকাল ১০টা থেক রাত টা পরত 


বসুন্ধরা সিটি, ? লেভেল ৫ স্রক এ, অফিস + ৪২-৪৬ পান্থপথ, ঢাকা । 
মিরপুর অফিসঃ ইনচোর টৌডয়ামের দক্ষিণ গেইট সং ্বকুঞ্জের ওয় তায় ৫ ০১৫৫২-৩৫৭৬০৪ 
উত্তরা অফিস ঃ সাঈদ গ্যান্ত সেন্টার, সেক্টর 1 ৭ রোড % ২৮, লেভেল 7ঁ ৭, অফিস-৭০৬ 
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592110 60101350 0108 
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, ভ০ ৭ ০এজর আও 27517, 


006 9194448 01, 


৪9517 54111318071 . 
1 9299 507154 ঞ$ ॥ 


| 592০0003807 
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জীবনানন্দ দাশ সেই কত বছর আগেই শুনতে পেয়েছিলেন 
শিশিরের শব্দ! উনি জানতেন, শিশির সন্ধ্যাবেলা ঝামেলা 
করে| তাই তো তিনি 'বনলতা সেন' কবিতায় লিখে গেছেন, 
*লমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধযা আসে;, 
কিংবা রূপসী বাংলা কাব্যগ্র্থের “সেই দিন এই মাঠ" 
কবিতা লিখেছেন, 'আমি ডলে বাব ব'ল্চালতা কুল কি 
আর ভিজিবে না শিশিরের জলে... | কবি দিনের পর দিন 
পর্যবেক্ষণ করে এই চিরসত্য জানতে পেরে তা আমাদের 
25৮51571854 
কেন কবির বর্িত এই সত্যবাণীর প্রতি আস্থা রাখতে 
পারেননি? কেন আপনারা টসে জিতেও ব্যাটিংমুখী হলেন? 
আপনারা কি জীবনানন্দের কাব্য পড়েননি? দিনের সূর্য চলে 
গেলে “মাঠের ঘাস তো ভিজিবেই শিশিরের জলে' । তা ছাড়া, 
“ডিউ ফ্যাক্টর করতে করতে দেশি-বিদেশি ধারাভাষ্যকার, 
সাংবাদিক আর বিশেষজ্ঞরা মুখে একেবারে শিশির জমিয়ে 
(ফেললেন, অথচ আপনারা তাঁদের কথা শুনলেন না। সূর্যের 
ঝলমলে আলোয় ঝলসে গেল আপনাদের চোখ । আর 
শিশিরের কারণে বল বোলারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
না-এটাও তো ধ্রুব সত্যই । আগের সব কটি ম্যাচেও পরে 
ব্যাটিং করে সবাই। তাহলে কেন, কেন ব্যাটিং 
৮৮ রি 
পড়ছেন নামের মেয়ের 
পড়তে বসা নিয়ে এ ধরনের ট্রান্গলেশন থাকলেও শিশির, 
পরকথা কোথাও লোলা দির কথলো পড়েনা। 
শিশির সব সময় জমে । বর্তমানকালের কৰিরাও লিখেছেন, 
'সবুজ-শ্যামল ঘাসের আগায় শিশির জমেছে ওই,/মাগো 
আমার কালো রং-এর ছাগল গেল কই!" তবে 'কুয়াশা'র 
নিত 
পাঠকেরা নিয়মিত কুয়াশা (সেবা প্রকাশনীর 
রি হলো মাটিতে নেমে জাসা 
নো নং হয়ে যায়, 
তাহলে কুয়াশার, হা কুয়াশার সঙ্গ জমার চেয়ে 
আর্চতার সম্পর্ক বেশি । কিন্তু শিশির জমা নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠ 
৬২৬৮৮ 


আতারে পানি জমে- সহজভাবে বশে এটাই শিলির। 
মর্নিং শোজ দ্য ডে_ ই্্রেজিতে এ রকম প্রবাদ থাকলেও 
মর্নিং শোজ দ্য ডিউ (শিশির)_-এই ধরনের কোনো প্রবাদ 

। অর্থাৎ, সকালের রোদ দেখে বোঝার কোনো উপায় 
নেই যে সন্ধ্যায় শিশির থাকবে কি থাকবে না। সকালের 
রোদ দেখে আপনারা কী করে ভাবলেন যে সন্ধ্যায় শিশির 
থাকবে না? তা ছাড়া শিশির ও রোদের মৃধ্যে কোনো 
ছিপক্ষীয় বৈঠকও হয়নি যে দিনে রোদ উঠলে রাতে আর 
শিশির ঝরবে না। এই চিরন্তন সতোর প্রতি আপনাদের 
আস্থা রাখা উচিত্‌ ছিল। 
বাংলাদেশ স্পিন পল, অথচ আপনারা ভাবলেন না 
স্পিনারদের কথা! রাতে বোলিং করুলে শিশিরে ভেজা বল 
তারা কীভাবে টার্ন করাবেন; সেটা নিয়ে আরও ভাবনার 
অবকাশ ছিল। আগে ব্যাট করতে 
দিলে তাঁরা চার-পাচ শ রান করে ফেলবেন_-এই ভয়ে আগে 
থেকে কাবু হয়ে গেলেন? রান তো করারই জিনিস, করতেন 
তারা! পরে আপনারাও করতেন! আপনাদের রান করতে তো 
কেউ মানা করত না। এমন তো নয় যে, আমরা রান করতে 
পারি না। আমাদেরও তো ব্যাট আছে, ব্যাটসম্যানও আছে। 
অথচ সবকিছু বাদ দিয়ে আপনারা শুনলেন প্রখ্যাত ক্রিকেটার 
ডর্লিউ জি ঘ্েসের কথা । সেই আমলে তিনি দিয়েছিলেন এই 
ব্যাটিং তত্ব, “টসে জিতলে প্রথমে ব্যাটিং করো, সন্দেহ 

[কটু ভেবে তারপর ব্যাটিং করো: তার পরও 


হি কটি সেতো 
উই জপ তেমাণিত) 
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খন্দকার আলী আক্কাস 


সষ্টা ঘণ্টা ধরে আমি পথ হাটিতেছি রাজধানীর পৃথে 
_নিউমাকেটি থেকে সেই দুপুরের কড়া রৌদ্ে ডিআইটির মোড়ে 
অনেক হেটেছি আমি রমনা পার্ক শাহবাগের সবুজ জগতে 
সেখানে হেটেছি আরও রৌদ্ুতপ্ত তোপখানা রোডে 


রিকশা তার কোন গ্যারেজের ভাঙাচোরা মাল 
এ ল 


নী খেকে পক গড়ে 
শকটের আশা 


তেমনি দেখেছি তার প্রহরে, বলেছে সে, “খলি, স্যার, খালি'_ 
পরম বন্ধুর মতো বেক কষে খন্দকার আন্কাস আলী । 


সব রিকশা ভরা থাকে, বেবিট্যাক্সি চলে যায় ঠাসা ঠাসা বাস 
চোখে দেখি অন্ধকার মনে ভাবি ধন্দকার আলী আক্কাস। 


এ জগতে হায় ফ্রি যারা পায়... 
মিন্ঠাইন বিরতি সবুর 
বলিতেন তিনি: ভি তা দিদি আস কি 
খোজ নাহি নিয়া, রেখেছ ফেলিয়া, কী যে হবে ওই ভূমি! 
কে যে কৰে নিবে, দখল করিবে তার আছে ঠিক 
হইলে দখল, যাইবৈ সকল, জধিয়ার দশ 
মোর মাথা খাও, ত্বরা করি যাও, দেখো আছে কি না আছে 
ঘোরো কয় দিন: যদি খণটিন, পাওয়া যায় কারও কাছে। 
দ্যাখো এ পাড়ায়, বাকি বোন 
হাত তেন 
অমুকের ভাই, সে-ও বসে নাই, করিল দোতলা ঘর, 
নাকো চোখে বানাতেছে লোকে, কত বাড়ি কত ঘর! 


গর্ব 


কহিল, টুন শার্টেরে : 
ক তি ভাভিব হাটেরে! 


তোমা চেয়ে বড় আমি বনেদি পোশাক 
উড়ে এসে জুড়ে বসে দেখাতেছ জাক! 
টেন সম্মুখে আসি কহে বিনা রাগে 

মোরে খুলে তোর মতো ইনি নাহি লাগে! 


মোটর কহিল : মোর কী সাহস ভাই, 
আমার অপেক্ষা বীর এ জগতে লাই! 


রিকশা কহিল তারে : শুন শ্রীমান 
তোমা চেয়ে বড় বীর বোঘিং বিমান! 


কী কারণে বীর তুমিঃ গাড়ি কয় : দাদা, 
তোমাদের গায়ে শুধু ছিটাই যে কাদা! 
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নিমন্ত্রণ | শহর পর্ব 
তুমি যাবে ভাই, যাবে মোর সাথে 


আমাদের শহরেতে_ 
কিছু পর বানে, মাঝখানে ফেরি 


আনতে কা বেশ দুভোগ 


ছ্যাচড়ের ভয় 
খাওয়া আর আসা ইহাকেই লোড 
ং কেহবা কয়! 


প্রতিবছর ৬০ লাখের বেশি মানুষ 

ভরে যায় মোনালিসাকে দেখতে । 
৬০ লাখের বড় অংশই যে মাসের 

প্রথম রোববার যায় তা বুঝতে সময়্‌ 

লাগল না। ১০টার মধ্যে পুরো চত্বরটা 

ভরে গেল। ১০টার দিকে দেখি দুইটা 


লুভরে প্রথম প্রবেশ করেছিল একজন 
বাংলাদেশি! ঠিক সোয়া ১০টায় এই 
ইতিহাস রচিত হয়েছিল 


ইন উর 
ই হিল 


খানিকটা ব্যতিক্রম লুভর। তবে এ 
জন্য একটি 'যদি' আছে। আর তা 
হলো মাসের প্রথম রোববার লুভরে 
যেতে হবে। এদিন, প্রবেশ 
বিলকুল ফ্রি। ফ্রি নিন্দা । 


নিজের অজান্তে আমি আসলে লৃভরের 
জরুরি নির্গূমনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে 
চলে এসেছি! এর মাধ্যমে রচিত 

[লো আরেকটি 
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বল নিচে নামে ক্যান? 
বল নিচে নামে ক্যান মানে? মশকরা করো? 
থবড়ায়ে কান ফাটায় দিব। 


করছে? হাশেষের পোলা? মাস্টার! তোমারে 

আমি ভালো লোক ভাবতাম । কিন্তু এখন 

দেখলাম আমার রং হইছে। হাশেমের 

মেয়ের সঙ্গে তোমার কিছিৎ প্রণয় আছে 

বইলা! টস তার ছোট ভাই নিউটনের 
নিয়া কথা কইবা, এইটা তো 

নাঃ 

আপনি ভুল বুঝছেন, আসলে... 

আরে রাখো কল! শোনো, পোলার 

আবিষ্কারের কথা আমি সবইরে জানামু। 
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পর একটা ভালো খবর দিলা! আমার, 
পোলা সুত্র আবিষ্কার করছে! অথচ আমি 
জানিই না! তাই তো কই, পোলায় চুপচাপ 
বইসা কী এত ভাবে? এখন বুঝলাম সে 
এইসব নিয়া ভাবে। তুমি বসো, চা খাও। 
আমি জাসতেছি। ওই, মান্টাররে এক কাপ 


কাশেমরে, 
পোলা নাকি আগে করছে। যাহ হোক 


কইরা সবাইরে 


না। শুই ব্যাটা একটা পিওর দলাল! 
ালেম মিয়া বলল, স্যার, আপনি ওই ুর্ঘ 


হইব। তবে হাশেম, যার নামে তোমার 
ছেলের নাম রাখহ, সেই লোকটারেই চেন 
না? এইটা কেমনে সম্ভব? 


বড় হলেও এদের মধ্যে কোনো 
নেই কেন? 


হায়েনা। সে তো হাসে জোকস 
শুনেই। 


3 
। 
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বাংলাদেশে যা.কিছু মহান সৃষ্টি এর' 
দিকের? অনার তোরা মানুষ হ...রপর 


সালমান মির্জা 
শ্যামলী, ঢাকা 


আগে তো মানুষ হন, নাকি! 


মোহাম্মদ আলী খোন্দকার 
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর 


সবই ছিল একজনের স্বপ্ন । 


| 
1 


পৃথিবীটা টাকার গোলাম কেন? এক বছরের জেল না ১০ হাজার 
টাকা জরিমানা, 


, কোনটা চান 
কাউছার আলম | আপনি? 
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া [তিনুয়া আলম 
সবুজবাগ, পটুয়াখালী 


দিনার ইত্যাদিরও গোলাম করে ] কাপ দিন, ওটাহ আমার বেশি 


। 
রান. যারা 
শাহাদাত হোসেন 
ঘিতীয় বর্ষ. ম্যাটেরিয়াল সায়েগ আ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। 
হাগানি। অবশ্য হা করে পানি খেলেও এ রোগ হয়। 


অভিনন্দন শাহাদাত। আপনি লাখ্ছেন 


'সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর ] 
লিখুন--সবজান্তা সমীপেষু, রূস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসল ] 

এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ৷ 


কুকুরের ব্যায়াম 


ফরয নক ছবি বাইন 
২ & নোাই 
ধারণা শুধু 
8১৬টি লিখতে পারে, পাঠকেরা 
পারে না? আপনার, 
/ত ধারণা তুল। পাঠকেরাও 
লিখতে পারে এবং 
তাদের লেখাও 
রস+আলোতে ছাপা হয়। এই তো 
আমিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। 
শীরবচন্দন 
উলিপুর, কুডিখাম 


পাঠাবেন না। 
এমন চিঠি আমরা কধনোই ছাপাই না। 


জ্ এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। নার্ডাস 
নাইনটিজ চলছে। 


ওয়েবসাইট থেকে 
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